৭তম বিএমএ লং কোর্স এবং ৩৮তম বিএমএ স্পেশাল কোর্স 

এর রাষ্ট্রপতি প্যারেড অনুষ্ঠান 

ভাষণ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শেখ হাসিনা 

বিএমএ, ভাটিয়ারী, চট্টগ্রাম, বুধবার, ১২ পৌষ ১৪১৯, ২৬ ডিসেম্বর ২০১২ 



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ, 

বিএমএ'র কমান্ড্যান্ট, 
প্রিয় ক্যাডেটবৃন্দ, 

অভিভাবকবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

৬৭তম বিএমএ লং কোর্স এবং ৩৮তম বিএমএ স্পেশাল কোর্সের কমিশন প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত রাষ্ট্রপতি প্যারেডে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
বিজয়ের এ মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি, জাতীয় চার নেতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতি দেয়া সামরিক বাহিনীর সদস্যসহ ৩০ লক্ষ শহীদকে। সম্ভ্রম হারানো দুই লক্ষ মা-বোন, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। 

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। যা আজ বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। 

আজ সর্বমোট ৮৫ জন ক্যাডেট কমিশন লাভ করতে যাচেছ। এর মধ্যে জেন্টেলমেন-জেন্টেলউইমেন ক্যাডেটসহ ৭৫ জন বাংলাদেশী  ক্যাডেট এবং ১০ জন প্যালেস্টাইন ক্যাডেট রয়েছে। নতুন কমিশনপ্রাপ্ত সকল ক্যাডেটকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

সুধিমন্ডলী, 

জাতির পিতা পাকিস্তানী শাসন-শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে ২৪ বছর আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। তিনি বাঙালিদের সমন্বয়ে একটি সশস্ত্র বাহিনীর স্বপ্ন দেখতেন। বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে প্রণীত ৬-দফার ষষ্ঠ দফায় আমাদের নিজস্ব বাহিনী গড়ার দাবী করেছিলেন।   
জাতির পিতা স্বাধীনতার পর পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠন করেন। পাশাপাশি একটি আধুনিক ও সুসজ্জিত সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলেন। তিনি সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর মৌলিক ইউনিটগুলো প্রতিষ্ঠা করেন। কম্বাইন্ড আর্মড স্কুল, প্রতিটি কোরের জন্য ট্রেনিং স্কুলসহ অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেনাবাহিনীর জন্য ট্যাংকসহ বিভিন্ন অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহ করেন। নৌ বাহিনীর জন্য দুটি জাহাজ সংগ্রহ করেন। বিমান বাহিনীর জন্য সুপারসনিক মিগ-২১, হেলিকপ্টার, রাডারসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম সংগ্রহ করেন। 

জাতির পিতার অনুসৃত পথ ধরে আমরা ১৯৯৬'র সরকারের সময় সশস্ত্র বাহিনীর জনবল বৃদ্ধি করি। সাংগঠনিক ও গুণগত উন্নয়ন নিশ্চিত করি। ন্যাশন্যাল ডিফেন্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করি। আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ, মিলিটারী ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, ইনস্টিটিউট অব প্রফেশনাল পিস কিপিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করি। কয়েকটি নতুন ব্রিগেড ও ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠা করি। তিন বাহিনীকেই বিশ্বমানে উন্নীত করি। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জন্য বেতন-ভাতা ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করি। 
২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে সশস্ত্রবাহিনীকে আরো আধুনিক ও কার্যকর করার উদ্যোগ নিয়েছি। সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের রেশন ও বেতন কাঠামোতে সমতা এনেছি। সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের পারিবারিক অবসরভাতা দিয়েছি। আবাসন সুবিধা বাড়িয়েছি। 
জাতির পিতার নির্দেশে ১৯৭৪ সালে প্রণীত প্রতিরক্ষা নীতির আলোকে ফোর্সেস গোল-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তিনটি বাহিনীকেই আরো সুসজ্জিত, আধুনিকায়ন ও পুনর্গঠন করা হচ্ছে। এর আওতায় আমরা সেনাবাহিনীর জন্য চতুর্থ প্রজন্মের ট্যাংক, অত্যাধুনিক হেলিকপ্টার, মাঝারি পাল্লার বিমান, এসপি গান, এপিসি, ক্ষেপণাস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করেছি। নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর জন্যও আধুনিক সরঞ্জাম ক্রয় করেছি। 
জাতির পিতার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বিএমএ তে বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। এজন্য প্রায় ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। ১০-তলার এ কমপ্লেক্সে ক্যাডেটদের ইনডোর প্রশিক্ষণের সব আধুনিক সুযোগ-সুবিধা থাকবে। ফলে প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক কর্মকান্ডে  নতুন গতি সঞ্চার হবে। 
প্রিয় ক্যাডেটবৃন্দ, 

একটি চৌকস, দক্ষ ও আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলা আমাদের অঙ্গীকার। সে লক্ষ্যে তোমাদের পাঠ্যসূচীতে বাংলাদেশের জন্মলগ্নের ইতিহাসসহ বাংলাদেশের সংবিধান নতুন করে সংযোজিত হয়েছে। পাঠ্যসূচী আধুনিক ও সময়োপযোগী করা হয়েছে। 
আমি জেনে আনন্দিত যে, পাঠ্যসূচীতে ১৯৭৫ সালে প্রথম দীর্ঘমেয়াদী কোর্সের পাসিং আউট প্যারেডে জাতির পিতা প্রদত্ত কালজয়ী ভাষণ অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। এতে তোমরা দক্ষ সেনানেতৃত্বের গুণাবলী অর্জনের প্রেরণা পাবে। 

বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা ‘‘ডিজিটাল বাংলাদেশ'' গড়ার লক্ষ্যে অনেক দূর এগিয়েছি। তোমাদের পাঠ্যসূচীতেও ‘‘ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি'' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে তোমাদের জ্ঞানার্জন সহজ হবে। বিএমএ'র ভাষা গবেষণাগার ও লাইব্রেরি ডিজিটাইজড করা হয়েছে। নৈতিক শিক্ষার ওপরও জোর দেয়া হয়েছে। আমি আশা করি, তোমরা সব সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মেধার বিকাশ ঘটাবে।   
প্রিয় প্রশিক্ষণ সমাপনকারী ক্যাডেটবৃন্দ, 

তোমরা দেশসেবার মহান ব্রত নিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছো। চৌকস, আত্মবিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল অফিসার হিসেবে তোমরা আজ বৃহত্তর কর্মজীবনে প্রবেশ করতে যাচেছা। আজ থেকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব তোমাদের। আমি আশা করি, তোমরা সর্বদা নিঃস্বার্থভাবে দায়িত্ব পালন করবে। দেশ ও জনগণের সেবা করবে। 
প্রশিক্ষণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাই শেখার মানসিকতা সর্বক্ষণ জাগ্রত রাখবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করবে। স্বাধীনতাবিরোধীদের অপকর্মের ব্যাপারে সবসময় সজাগ থাকবে। 
প্রিয় ক্যাডেটবৃন্দ, 

বাংলাদেশ এখন একটি প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, উন্নয়নমুখী ও শান্তিপ্রিয় দেশ। আমাদের শান্তির মডেল জাতিসংঘের ১৯৩টি দেশ সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সর্বাধিক শান্তিরক্ষী নিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বশান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সেনাবাহিনী দেশে ও বিদেশে অর্পিত দায়িত্ব পালনে দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। তোমরা এ সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবে। 
পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরি সুনামের সাথে পরিচালনা করছে। এ বাহিনী দুর্গম পার্বত্য এলাকায় সড়ক ও অবকাঠামো নির্মাণ, ঢাকার জলাবদ্ধতা ও যানজট নিরসন, হাতিরঝিল প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ফ্লাইওভার নির্মাণ এবং মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রস্ত্ততে অসামান্য  দক্ষতার স্বাক্ষর  রেখেছে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক চার লেন করা, মেঘনা-গোমতি সেতু সংস্কার ও বিআরটিএ'র রেট্রো-রিফ্লেকটিভ নম্বর প্লেট সংযোজনের দায়িত্ব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দেয়া হয়েছে। 
তোমরা সেই পথ ধরে দেশসেবায় ব্রতী হবে। তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, তোমরা এদেশের জনগণেরই অবিচেছদ্য অংশ। আমি আশা করি, তোমরা সকলেই জনগণের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সমান অংশীদার হবে। 

আমার ভাই শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল নিয়মিত বাহিনীর সদস্য হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। আমার আরেক ভাই শহীদ লেফটেনেন্ট শেখ জামাল রয়েল একাডেমী থেকে কমিশন লাভ করে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। আমার শিশুভাই শহীদ শেখ রাসেলেরও ইচ্ছা ছিল বড় হয়ে সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে। কিন্তু স্বাধীনতা বিরোধীরা আমার তিন ভাইকেই হত্যা করেছে। আমি তোমাদের মাঝে আমার হারানো ভাইদের খুঁজে ফিরি। 

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, 

তোমাদের আকর্ষণীয় কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। এজন্য তোমাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি তোমাদের শান্তি, সমৃদ্ধি ও গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। একাডেমির কমান্ড্যান্টসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচিছ। প্রশিক্ষণে সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য ‘‘সোর্ড অব অনার'' বিজয়ী ক্যাডেটকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।            
সুধিমন্ডলী, 

আমরা বাংলাদেশকে আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে নিচ্ছি। বিশ্বের নামকরা প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি ও উন্নয়ন কৌশলের প্রশংসা করছে। সাড়ে ছয় শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। গ্রামের জনগণের আয়-রোজগার বেড়েছে। রপ্তানি ও রেমিটেন্সে ভাল প্রবৃদ্ধি হয়েছে। রিজার্ভ সাড়ে বার বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক, রেল ও নৌ যোগাযোগ, গ্যাস-বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিটি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। দেশের মানুষ সুখে-শান্তিতে আছে। দেশ-বিদেশে অনেকেরই তা সহ্য হচ্ছে না। তাই তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। 
আসুন, আমরা সব শ্রেণী-পেশার মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে দেশকে এগিয়ে নেই। ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করি। 

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দক্ষতা ও মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক এ কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
